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জনকল্যাণে সঠিক ও সময়োচিত পরিসংখ্যান
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বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
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 কৃষি শুমারি ২০১৯ পরিচালনার ভিত্তি 


পরিসংখ্যান আইন ২০১৩, জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (NSDS) এবং কৃষি ও গ্রামীণ পরিসংখ্যান কৌশলপত্র (SPARS) অনুযায়ী কৃষি শুমারি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ শুমারি পরিচালনা করার ব্যপারে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।


কৃষি শুমারির গুরুত্ব


কৃষি বিষয়ক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;


ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;


কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন;


খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;


মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য ভিত্তি উপাত্ত (Baseline data) সরবরাহ; এবং 


জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান নির্ণয় করা।
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কৃষি শুমারি সফল করি


সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি
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কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৮ প্রকল্প


বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো


পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ


পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
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কৃষি শুমারির উদ্দেশ্য





শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের পর্যায়ক্রমিক পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা;


কৃষি খাতের কাঠামোগত পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সরবরাহ করা;


ভূমির ব্যবহার, চাষযোগ্য জমির প্রকার ও ফসল বৈচিত্র্যের পরিসংখ্যান সরবরাহ করা;


কৃষি উপকরণ, সেচ ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সরবরাহ;


কৃষি বিষয়ক জরিপের জন্য নমুনায়ন কাঠামো (Sampling Frame) সরবরাহ; এবং 


কৃষিভিত্তিক খানা ও প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার (Register) প্রস্তুত।





কৃষি শুমারি ২০১৯ এ Modular Approach পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ পদ্ধতিতে প্রথমে গণনা কাজের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্নপত্র (Short Questionnaire) ব্যবহার করা হবে এবং শুমারি শেষে প্রত্যেক গণনাকারী গণনা বই হতে একটি খানা তালিকা প্রস্তুত করবে। তালিকায় মোট পরিচালনাধীন জমির পরিমাণ, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, মহিষ ইত্যাদির সংখ্যা এবং খানা মৎস্য চাষ বা আহরণে নিয়োজিত কি না এ বিষয়ক তথ্য থাকবে। পরবর্তীতে একটি বিস্তারিত প্রশ্নপত্র (Long Questionnaire)-এর মাধ্যমে কৃষি খানায় নমুনা শুমারি (Sample Census) পরিচালিত হবে।
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পটভূমি  





সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি কৃষি। দেশের শ্রমশক্তির ৪০.৬% কৃষি কাজে নিয়োজিত। দেশের জিডিপিতে কৃষির বর্তমান অবদান ১৩.৩১%। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি, জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, লবণাক্ততাসহ নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে রোল মডেল। বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হতে উন্নয়নশীল দেশের অভিযাত্রায় অগ্রসরমান। টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি খাতকে আরো এগিয়ে নিতে সঠিক তথ্য প্রয়োজন। কৃষি শুমারিতে কৃষি খানার সংখ্যা, খানার আকার, ভূমির মালিকানা, ভূমির ব্যবহার, কৃষির প্রকার, শস্যের ধরন, চাষ পদ্ধতি, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা, মৎস্য খামার, কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত জনবল সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। এ উপাত্ত ব্যবহার করে কৃষি খাতের সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অধিক খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। 





কৃষি শুমারির মাধ্যমে দেশের সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষের কৃষি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। দেশে ১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত পাঁচবার (১৯৬০, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬ ও ২০০৮) কৃষি শুমারি পরিচালনা করা হয়েছে। 
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১৯৭১ সালে এ দেশে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১৬.৭ কোটি। প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমিতে স্থাপনা নির্মাণ, অকৃষি খাতে জমির ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে বর্তমানে কৃষি জমি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।


কৃষি শুমারি ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬ ও ২০০৮ এর তুলনামূলক চিত্র:


বিবরণ�
১৯৮৩-৮৪�
১৯৯৬�
২০০৮�
�
কৃষি খানা �
৭২.৭০%�
৬৬.১৮%�
৫৮.৬৬%�
�
কৃষি জমি (লক্ষ একর)�
২০১.৫৮�
১৭৭.৭১�
১৮৮.১৫�
�
গড়ে খানা প্রতি জমি (একর)�
১.৬৭�
১.১৫�
০.৯১�
�
সেচ (লক্ষ একর)�
৪০.০৩�
৮৫.৮৬�
১১৮.৪৬�
�
গবাদি পশু (লক্ষ)�
২২০.৬২�
২২২.৯৪�
২৫৮.৫৪�
�
কৃষি শ্রমিক (লক্ষ)�
৩১.২০�
৩০.২০�
৪৮.৭৭�
�



কৃষি শুমারি ২০১৯





০৯ জুন হতে ২০ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সারা দেশে শহর ও পল্লী এলাকার সকল খানায় ও খামারে ৬ষ্ঠ বারের মত কৃষি শুমারি অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর World Programme for the Census of Agriculture 2020 (WCA 2020) গাইডলাইন মোতাবেক কৃষি শুমারি ২০১৯ পরিচালিত হচ্ছে। এবারের কৃষি শুমারির মাধ্যমে মূলত সর্বনিম্ন প্রশাসনিক এলাকা ভিত্তিক কৃষি খানার আকার, জমির মালিকানা, ভূমির ব্যবহার, আবাদকৃত জমির আয়তন, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা, কৃষি যন্ত্রপাতি, খাদ্য নিরাপত্তা, মৎস্য ও বন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সাধারণত কৃষি শুমারির মাধ্যমে খানা পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তবে এবারের কৃষি শুমারিতে কৃষি বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক খানায়ও তথ্য সংগ্রহ করা হবে।  
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